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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
মোহন ও রমা ጏ Š © চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। কারণ আমরা স্মৃতি হিসাবে ঐ বস্তুকে পূজা করতে চাই। বলবেন
তাকে ?”
তপন কহিল, “বেশ, আমি তাকে বলবো।” - অন্যান্য অতিথিরা ইতোমধ্যে গোপনে যুক্তি করিয়াছিলেন, যে, তপনকে তাহারা পুলিস দিয়া গ্রেফতার করাইবেন। যখন তপন কুমার ও র্তাহার পত্নীর সহিত কথা কহিতেছিল, তাহারা মতলব স্থির করিতেছিলেন। র্তাহাদের মধ্যে একজন পুলিসে টেলিফোন করিবার জন্য দাড়াইলেন ও বাহির হইয়া যাইবার জন্য কয়েকপদ অগ্রসর হইলে তপন সহসা তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, “টেলিফোন ও-ঘরে নয়, পাশের ঘরে আছে।”
ভদ্রলোক চকিত হইয়া উঠিলেন এবং পূর্ব পরামর্শমত সকলে একযোগে তপনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সহসা কক্ষের আলো নির্বাপিত হইয়া গেল। কক্ষমধ্যে উত্তেজিত চিৎকার ও আর্তস্বর উত্থিত হইল। তপন কোন দিক দিয়া পলায়ন করিবে, ভাবিবার পূর্বেই তাহার হাতে একটা কোমল স্পর্শ অনুভব করিল। একটা সুমিষ্ট কণ্ঠ তাহার মুখের নিকট মুখ তুলিয়া কহিল, “চুপ করো, কথা কয়ো না, আমার সঙ্গে এস।” তপন তাহার হাতের উপর মৃদু কোমল স্পর্শ অনুভব করিল। তাহার হাত ধরিয়া কেহ
প্রাসাদের পশ্চাতে গুপ্তদ্বারের সম্মুখে আসিয়া রমা কম্পিত কষ্ঠে কহিল, “এই দ্বার দিয়ে যাও। কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না।”
যাইবার কোন লক্ষণ তপনের দেখা গেল না। সে প্রগাঢ় স্বরে ডাকিল, “রমা? দেবী?” “না, কোন কথা নয়, তুমি যাও। যদি পারো, আমার মামীমার বালা দুটো ফেরত দিও। ওঁরা অত্যন্ত কষ্টে পড়েছেন, আমি জানি। না, না, না। এখনি তুমি যাও। কেউ এসে পড়বে এখনি।” বলিয়া রমা হরিণীর মত ত্ৰস্ত-চরণে অন্ধকারে অন্তহিত হইয়া গেল।
তপন ক্ষণকাল স্থির নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।
তিন দিন পরে কুমার একটি রেজিস্ট্রি পার্সেল প্রাপ্ত হইলেন। পার্সেলটি বীণার নামে পাঠানো হইয়াছিল। তাহা খুলিতে দেখা গেল, যে হীরক-বলয় অদৃশ্য হইয়া কুমারের জীবনে দুদিন দেখা দিয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক পবিত্র-স্মৃতি-মণ্ডিত বস্তু আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কয়েকটি হীরা ব্যতীত হীরক-বলয় তেমনি বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। যে-কয়টি আসল হীরা স্থানচ্যুত হইয়াছিল, কুমার অন্য পাথর দিয়া সে শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া লইলেন। %.
একদিন কলিকাতার প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হইল ঃ— “যে ঐতিহাসিক হীরক-বলয় বিশ বৎসর পূর্বে বাঙলার প্রসিদ্ধ জমিদার কুমার নারায়ণের প্রাসাদ হইতে রহস্যজনক উপায়ে অদৃশ্য হইয়াছিল, যে প্রসিদ্ধ চুরির রহস্যভেদ করিতে সম-সমায়িক পুলিস অপারগ হইয়াছিল, এত বৎসর পরে দসু মোহন তাহা উদ্ধার করিয়া কুমার নরনারায়ণের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে। এইরূপ উদার ও মহৎ ব্যবহারের জন্য মোহন যে সকলেরই প্রশংসা ও ধন্যবাদ পাইবার উপযুক্ত, তাহাতে কাহারাও সন্দেহ থাকিতে পারে না।”
মোহন (১ম)-১৩
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				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৯:৪৯টার সময়, ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখে।
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